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ইসলামী দৃিষ্টেকাণ েথেক বাংলা নববষর্ উদযাপন: মুসিলমেদর করণীয়  
 

ভূিমকা 
নববষর্, বষর্বরণ, পেহলা ৈবশাখ— এ শŀগুেলা বাংলা নতুন বছেরর আগমন এবং এ 

উপলেক্ষ আেয়ািজত উত্সব-অনুষ্ঠানািদেক ইিঙ্গত কের। এই উত্সবেক পৰ্চার 
মাধয্মসমূেহ বাঙািলর ঐিতহয্ িহেসেব রিঞ্জত করা হেয় থােক। তাই জািতগত একিট 
ঐিতহয্ িহেসেব এই উত্সবেক এবং এর সােথ সমৃ্পক্ত কমর্কাণ্ডেক সমথর্ন েযাগােনার 
একটা বাধয্বাধকতা অনুভূত হয় সবার মেনই - এ েয বাঙািল জািতর উত্সব! তেব 
বাংলােদেশ বসবাসরত বাঙািল জািতর শতকরা ৮৭ ভাগ েলাক আবার মুসিলমও বেট, 
তাই সব্াভািবকভােবই পৰ্শ্ন জােগ: নববষর্ উদযাপন এবং সংিশ্লষ্ট অনুষ্ঠানািদ েযমন: 
রবীন্দৰ্সংগীেতর মাধয্েম বষর্বরণ, ৈবশাখী েমলা, রমনার বটমূেল পান্তা-ইিলেশর েভাজ, 
জীবজন্তু ও রাক্ষস-েখাক্কেসর পৰ্িতকৃিত িনেয় গণিমিছল - এবং এতদুপলেক্ষ নারী-
পুরুেষর অবাধ েমলােমশা, হািস-ঠাট্টা ও আনন্দ উপেভাগ, সাজেগাজ কের নারীেদর 
অবাধ িবচরণ ও েসৗন্দেযর্র পৰ্দশর্নী, সহপাঠী সহপািঠনীেদর এেক অপেরর েদেহ 
িচতৰ্াংকন - এসবিকছু কতটা ইসলাম সম্মত? ৮৭ ভাগ মুসিলম েয আল্লাহেত িবশব্াসী, 
েসই আল্লাহ িক মুসিলমেদর এই সকল আচরেণ আনন্দ-আপু্লত হন, না েকৰ্াধািনব্ত 
হন? নববষর্েক সামেন েরেখ এই িনবেন্ধ এই িবষয়িট আেলািচত হেয়েছ। 
 
ইসলাম ধেমর্ উত্সেবর রূপেরখা 

আমরা অেনেক উপলিł না করেলও, উত্সব সাধারণত একিট জািতর ধমর্ীয় 
মূলয্েবােধর সােথ সমৃ্পক্ত হয়। উত্সেবর উপলক্ষগুেলা েখাঁজ করেল পাওয়া যােব 
উত্সব পালনকারী জািতর ধমনীেত পৰ্বািহত ধমর্ীয় অনুভূিত, সংস্কার ও ধয্ান-ধারণার 
েছাঁয়া। উদাহরণসব্রূপ িখৰ্ষ্টান সম্পৰ্দােয়র বড়িদন তােদর িবশব্াসমেত সৰ্ষ্টার পুেতৰ্র 
জন্মিদন। মধয্যুেগ ইউেরাপীয় েদশগুেলােত জুিলয়ান কয্ােলন্ডার অনুযায়ী নববষর্ পািলত 
হেতা ২৫েশ মাচর্, এবং তা পালেনর উপলক্ষ িছল এই েয, ঐ িদন িখৰ্ষ্টীয় মতবাদ 
অনুযায়ী মাতা েমরীর িনকট ঐশী বাণী েপৰ্িরত হয় এই মেমর্ েয, েমরী ঈশব্েরর পুেতৰ্র 
জন্ম িদেত যােচ্ছন। পরবতর্ীেত ১৫৮২ সােল েগৰ্গরীয়ান কয্ােলন্ডােরর সূচনার পর 
েরামক কয্াথিলক েদশগুেলা পয়লা জানুয়ারী নববষর্ উদযাপন করা আরম্ভ কের। 
ঐিতহয্গতভােব এই িদনিট একিট ধমর্ীয় উত্সব িহেসেবই পািলত হত। ইহুদীেদর 
নববষর্ ‘েরাশ হাশানাহ’ ওল্ড েটস্টােমেন্ট বিণর্ত ইহুদীেদর ধমর্ীয় পিবতৰ্ িদন ‘সাবাত’ 
িহেসেব পািলত হয়। এমিনভােব পৰ্ায় সকল জািতর উত্সব-উপলেক্ষর মােঝই ধমর্ীয় 



িচন্তা-ধারা খঁুেজ পাওয়া যােব। আর এজনয্ই ইসলােম নবী মুহাম্মাদ (সা.) পিরষ্কারভােব 
মুসিলমেদর উত্সবেক িনধর্ারণ কেরেছন, ফেল অনয্েদর উত্সব মুসিলমেদর সংসৃ্কিতেত 
পৰ্েবেশর েকান সুেযাগ েনই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:  

“পৰ্েতয্ক জািতর িনজসব্ ঈদ রেয়েছ, আর এটা আমােদর ঈদ।” [বুখারী: ৯৫২; 
মুসিলম: ৮৯২] 

িবখয্াত মুসিলম পিণ্ডত ইমাম ইবেন তাইিময়া রহ. এ সম্পেকর্ বেলন: 
“উত্সব-অনুষ্ঠান ধমর্ীয় িবধান, সুস্পষ্ট পথিনেদর্শ এবং ধমর্ীয় আচার-অনুষ্ঠােনরই 

একিট অংশ, যা সম্পেকর্ আল্লাহ বেলন: 
‘েতামােদর পৰ্েতয্েকর জনয্ই আিম একিট িনিদর্ষ্ট িবধান এবং সুস্পষ্ট পথ িনধর্ারণ 

কেরিছ।’ (সূরা আল-মািয়দাহ, ৫:৪৮) 
‘পৰ্িতিট জািতর জনয্ আিম অনুষ্ঠান [সময় ও স্থান] িনিদর্ষ্ট কের িদেয়িছ যা তােদরেক 

পালন করেত হয়।’ (সূরা আল-হাজ্জব্, ২২:৬৭) 
েযমনিট িকবলাহ, সালাত এবং সাওম ইতয্ািদ। েসজনয্ তােদর [অমুসিলমেদর] 

উত্সব-অনুষ্ঠােন অংশ েনয়া আর তােদর ধমর্ীয় আচার-অনুষ্ঠােন অংশ েনয়ার মেধয্ 
েকান পাথর্কয্ েনই। এই উত্সব-অনুষ্ঠােনর সােথ একমত েপাষণ করা অথর্ কুফেরর 
সােথ একমত েপাষণ করা। আর এসেবর একাংেশর সােথ একমত েপাষণ করা অথর্ 
কুফেরর শাখািবেশেষর সােথ একমত হওয়া। উত্সব-অনুষ্ঠানািদ সব্কীয় ৈবিশেষ্টয্র 
অিধকারী যার দব্ারা ধমর্গুেলােক আলাদাভােব িচিহ্নত করা যায়।...িনঃসেন্দেহ তােদর 
সােথ এসব অনুষ্ঠান পালেন েযাগ েদয়া একজনেক কুফেরর িদেক িনেয় েযেত পাের। 
আর বািহয্কভােব এগুেলােত অংশ েনয়া িনঃসেন্দেহ পাপ। উত্সব অনুষ্ঠান েয পৰ্িতিট 
জািতর সব্কীয় ৈবিশষ্টয্, এর পৰ্িত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইিঙ্গত কেরেছন, যখন িতিন বেলন: 
‘পৰ্েতয্ক জািতর িনজসব্ ঈদ রেয়েছ, আর এটা আমােদর ঈদ।’   

এছাড়া আনাস ইবেন মািলক (রা.) বিণর্ত: 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন [মদীনায়] আসেলন, তখন তােদর দুেটা উত্সেবর িদন িছল। 

িতিন (সা.) বলেলন, ‘এ দুেটা িদেনর তাত্পযর্ িক?’ তারা বলল, ‘জািহিলয়ােতর যুেগ 
আমরা এ দুেটা িদেন উত্সব করতাম।’ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেলন, ‘আল্লাহ েতামােদরেক 
এেদর পিরবেতর্ উত্তম িকছু িদেয়েছন: ইয়াওমুল আদহা ও ইয়াওমুল িফতর ।’” (সূনান 
আবু দাউদ) 

এই হাদীস েথেক েদখা যােচ্ছ েয, ইসলাম আগমেনর পর ইসলাম বিহভূর্ত সকল 
উত্সবেক বািতল কের েদয়া হেয়েছ এবং নতুনভােব উত্সেবর জনয্ দুেটা িদনেক 
িনধর্ারণ করা হেয়েছ। েসই সােথ অমুসিলমেদর অনুসরেণ যাবতীয় উত্সব পালেনর 
পথেক বন্ধ করা হেয়েছ। 



ইসলােমর এই েয উত্সব - ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহা - এগুেলা েথেক মুসিলম 
ও অমুসিলমেদর উত্সেবর মূলনীিতগত একিট গুরুতব্পূণর্ পাথর্কয্ স্পষ্ট হয়, এবং এ 
িবষয়িট আমােদর খুব গুরুতব্সহকাের লক্ষয্ করা উিচত্, তা হেচ্ছ: 

অমুসিলম, কািফর িকংবা মুশিরকেদর উত্সেবর িদনগুেলা হেচ্ছ তােদর জনয্ 
উচৃ্ছঙ্খল আচরেণর িদন, এিদেন তারা ৈনিতকতার সকল বাঁধ েভেঙ্গ িদেয় অশ্লীল 
কমর্কােন্ড িলপ্ত হয়, আর এই কমর্কােন্ডর অবধািরত রূপ হেচ্ছ মদয্পান ও বয্িভচার। 
এমনিক িখৰ্স্টান সম্পৰ্দােয়র বহুেলাক তােদর পিবতৰ্ বড়িদেনও ধমর্ীয় ভাবগাম্ভীযর্েক 
জলাঞ্জিল িদেয় মদয্প হেয় ওেঠ এবং পিশ্চমা িবেশব্ এই রািতৰ্েত েবশ িকছু েলাক িনহত 
হয় মদয্প অবস্থায় গাড়ী চালােনার কারেণ। 

অপরিদেক মুসিলমেদর উত্সব হেচ্ছ ইবাদেতর সােথ সরাসির সমৃ্পক্ত। এই িবষয়িট 
বুঝেত হেল ইসলােমর সািবর্কতােক বুঝেত হেব। ইসলাম েকবল িকছু আচার-
অনুষ্ঠােনর সমিষ্ট নয়, বরং তা মানুেষর েগাটা জীবনেক আল্লাহর সন্তুিষ্ট অনুযায়ী িবনয্স্ত 
ও সিজ্জত করেত উেদয্াগী হয়। তাই একজন মুসিলেমর জনয্ জীবেনর উেদ্দশয্ই হেচ্ছ 
ইবাদত, েযমনিট কুরআেন আল্লাহ েঘাষণা িদেচ্ছন: 

“আিম িজব্ন ও মানুষেক আমার ইবাদত করা ছাড়া অনয্ েকান কারেণ সৃিষ্ট কিরিন।” 
(সূরা আয যািরয়াত, ৫১:৫৬)  

েসজনয্ মুসিলম জীবেনর আনন্দ-উত্সব আল্লাহর িবরুদ্ধাচরণ ও অশ্লীলতায় িনিহত 
নয়, বরং তা িনিহত হেচ্ছ আল্লাহর েদয়া আেদশ পালন করেত পারার মােঝ, েকননা 
মুসিলেমর েভাগিবলােসর স্থান ক্ষণস্থায়ী পৃিথবী নয়, বরং িচরস্থায়ী জান্নাত। তাই 
মুসিলম জীবেনর পৰ্িতিট কােজর রেন্ধৰ্ রেন্ধৰ্ জিড়েয় থাকেব তােদর ধমর্ীয় মূলয্েবাধ, 
তােদর ঈমান, আিখরােতর পৰ্িত তােদর অিবচল িবশব্াস, আল্লাহর পৰ্িত ভয় ও 
ভালবাসা। 

তাইেতা েদখা যায় েয ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহা - এ দুেটা উত্সবই িনধর্ারণ 
করা হেয়েছ ইসলােমর দুিট স্তম্ভ পালন সম্পন্ন করােক েকন্দৰ্ কের। ইসলােমর চতুথর্ 
স্তম্ভ সাওম পালেনর পর পরই মুসিলমরা ঈদুল িফতর পালন কেরন, েকননা এই 
িদনিট আল্লাহর আেদশ পালেনর পর আল্লাহর কাছ েথেক পুরস্কার ও ক্ষমার েঘাষণা 
পাওয়ার িদন িবধায় এিট সাওম পালনকারীর জনয্ বাস্তিবকই উত্সেবর িদন - এিদন 
এজনয্ উত্সেবর নয় েয, এিদেন আল্লাহর েদয়া আেদশ িনেষধ িকছুটা িশিথল হেত 
পাের, েযমনিট বহু মুসিলমেদর েক্ষেতৰ্ েদখা যায় েয, তারা এই িদেন আল্লাহর আেদশ 
িনেষধ ভুেল িগেয় অশ্লীল কমর্কােন্ড িলপ্ত হন, বরং মুসিলেমর জীবেন এমন একিট 
মুহূতর্ও েনই, েয মুহূেতর্ তার ওপর আল্লাহর আেদশ িনেষধ িশিথলেযাগয্। েতমিনভােব 
ঈদুল আযহা পািলত হয় ইসলােমর পঞ্চম স্তম্ভ হাজ্জ পালেনর পর পর। েকননা ৯ই 



িজলহজ্জ হেচ্ছ ইয়াওমুল আরাফা, এিদনিট আরাফােতর ময়দােন হাজীেদর ক্ষমা লােভর 
িদন, আর তাই ১০ই িজলহজ্জ হেচ্ছ আনেন্দর িদন - ঈদুল আযহা। এমিনভােব 
মুসিলমেদর উত্সেবর এ দুেটা িদন পৰ্কৃতপেক্ষ আল্লাহেক েবশী কের স্মরণ করার িদন, 
তাঁর পৰ্িত কৃতজ্ঞতা পৰ্কােশর িদন এবং শরীয়তসম্মত ৈবধ আনন্দ উপেভােগর িদন - 
এই উত্সব মুসিলমেদর ঈমােনর েচতনার সােথ একই সূেতৰ্ গাঁথা। 
 
নতুন বছেরর সােথ মানুেষর কলয্ােণর সম্পকর্ 

নতুন বছর নতুন কলয্াণ বেয় আেন, দূরীভূত হয় পুেরােনা কষ্ট ও বয্থর্তার গ্লািন - 
এধরেনর েকান তত্তব্ ইসলােম আেদৗ সমিথর্ত নয়, বরং নতুন বছেরর সােথ কলয্ােণর 
শুভাগমেনর ধারণা আিদযুেগর পৰ্কৃিত-পুজারী মানুেষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধয্ান-ধারণার 
অবিশষ্টাংশ। ইসলােম এ ধরেনর কুসংস্কােরর েকান স্থান েনই। বরং মুসিলেমর জীবেন 
পৰ্িতিট মুহূতর্ই পরম মূলয্বান হীরকখন্ড, হয় েস এই মুহূতর্েক আল্লাহর আনুগেতয্ বয্য় 
কের আিখরােতর পােথয় সঞ্চয় করেব, নতুবা আল্লাহর অবাধয্তায় িলপ্ত হেয় শািস্তর 
েযাগয্ হেয় উঠেব। এই দৃিষ্টেকাণ েথেক বছেরর পৰ্থম িদেনর েকান িবেশষ তাত্পযর্ 
েনই। আর তাই েতা ইসলােম িহজরী নববষর্ পালেনর েকান পৰ্কার িনেদর্শ েদয়া হয়িন। 
না কুরআেন এর েকান িনেদর্শ এেসেছ, না হাদীেস এর পৰ্িত েকান উত্সাহ েদয়া 
হেয়েছ, না সাহাবীগণ এরূপ েকান উপলক্ষ পালন কেরেছন। এমনিক পয়লা 
মুহাররামেক নববেষর্র সূচনা িহেসেব গণনা করা শুরুই হয় নবীর (সা.) মৃতুয্র বহু পের 
উমার ইবনুল খাত্তােবর (রা.) শাসন আমেল। এ েথেক েবাঝা যায় েয, নববষর্ 
ইসলােমর দৃিষ্টেত কতটা তাত্পযর্হীন, এর সােথ জীবেন কলয্াণ-অকলয্ােণর 
গিতপৰ্বােহর েকান দূরতম সম্পকর্ও েনই, আর েসেক্ষেতৰ্ বাংলা নববেষর্র িকই বা 
তাত্পযর্ থাকেত পাের ইসলােম? 

েকউ যিদ এই ধারণা েপাষণ কের েয, নববেষর্র পৰ্ারেম্ভর সােথ কলয্ােণর েকান 
সম্পকর্ রেয়েছ, তেব েস িশরেক িলপ্ত হল, অথর্াত্ আল্লাহর সােথ অংশীদার িস্থর করল। 
যিদ েস মেন কের েয, আল্লাহ এই উপলক্ষ দব্ারা মানবজীবেন কলয্াণ বষর্ণ কেরন, 
তেব েস েছাট িশরেক িলপ্ত হল। আর েকউ যিদ মেন কের েয নববেষর্র আগমেনর 
এই ক্ষণিট িনেজ েথেকই েকান কলয্ােণর অিধকারী, তেব েস বড় িশরেক িলপ্ত হল, যা 
তােক ইসলােমর গন্ডীর বাইের িনেয় যাবার সমূহ সম্ভাবনা রেয়েছ। আর এই িশরক 
এমন অপরাধ েয, িশরেকর ওপর েকান বয্িক্ত মৃতুয্বরণ করেল আল্লাহ তার জনয্ 
জান্নাতেক িচরতের হারাম কের েদেবন বেল েঘাষণা িদেয়েছন: 



“িনশ্চয়ই েয েকউই আল্লাহর অংশীদার িস্থর করেব, আল্লাহ তার জনয্ জান্নাতেক 
হারাম কের িদেয়েছন, আর তার বাসস্থান হেব অিগ্ন। এবং যািলমেদর জনয্ েকান 
সাহাযয্কারী েনই।” (আল-মািয়দাহ, ৫:৭২) 

বাংলা নববষর্ উদযাপেনর সােথ মঙ্গলময়তার এই ধারণার সম্পকর্ রেয়েছ বেল েকান 
েকান সূেতৰ্ দাবী করা হয় , যা িকনা অতয্ন্ত দুিশ্চন্তার িবষয়। মুসিলমেদরেক এ ধরেনর 
কুসংস্কার েঝেড় েফেল ইসলােমর েয মূলতত্তব্ েসই তাওহীদ বা একতব্বােদর ওপর 
পিরপূণর্রূেপ পৰ্িতিষ্ঠত হেত হেব। 

 
নববেষর্র অনুষ্ঠানািদ: শয়তােনর পুেরােনা কূটচােলর নবায়ন 

আমােদর সমােজ নববষর্ যারা পালন কের, তারা িক ধরেনর অনুষ্ঠান েসখােন পালন 
কের, আর েসগুেলা সম্পেকর্ ইসলােমর বক্তবয্ িক? নববেষর্র অনুষ্ঠানািদর মেধয্ রেয়েছ: 
ৈবশাখী েমলা, যাতৰ্া, পালাগান, কিবগান, জািরগান, গম্ভীরা গান পৰ্ভৃিত িবিভন্ন 
েলাকসঙ্গীেতর বয্বস্থা, পৰ্ভােত উদীয়মান সূযর্েক সব্াগত জানান, নতুন সূযর্েক 
পৰ্তয্ক্ষকরণ, নববষর্েক সব্াগত জািনেয় িশল্পীেদর সংগীত, পান্তা-ইিলশ েভাজ, 
চারুিশল্পীেদর েশাভাযাতৰ্া, রমনার বটমূেল ছায়ানেটর উেদয্ােগ রবীন্দৰ্নােথর আগমনী 
গান “এেসা েহ ৈবশাখ...”, এছাড়া েরিডও িটিভেত িবেশষ অনুষ্ঠান ও পতৰ্পিতৰ্কার 
িবেশষ েকৰ্াড়পতৰ্। 

এবাের এ সকল অনুষ্ঠানািদেত অনুিষ্ঠত মূল কমর্কান্ড এবং ইসলােম এগুেলার 
অবস্থান সম্পেকর্ পযর্ােলাচনা করা যাক: 

সূযর্েক সব্াগত জানােনা ও ৈবশাখেক সেমব্াধন কের সব্াগত জানােনা: এ ধরেনর 
কমর্কান্ড মূলত সূযর্-পূজারী ও পৰ্কৃিত-পূজারী িবিভন্ন সম্পৰ্দােয়র অনুকরণ মাতৰ্, যা 
আধুিনক মানুেষর দৃিষ্টেত পুনরায় েশাভনীয় হেয় উেঠেছ। তথাকিথত বুিদ্ধজীবী সমােজর 
অেনেকরই ধেমর্র নাম েশানামাতৰ্ গাতৰ্দাহ সৃিষ্ট হেলও পৰ্কৃিত-পূজারী আিদম ধেমর্র 
ধমর্ীয় অনুষ্ঠােনর নকল করেত তােদর অন্তের অসাধারণ পুলক অনুভূত হয়। সূযর্ ও 
পৰ্কৃিতর পূজা বহু পৰ্াচীন কাল েথেকই িবিভন্ন জািতর েলােকরা কের এেসেছ। েযমন 
িখৰ্ষ্টপূবর্ ১৪ শতেক িমশরীয় “অয্ােটািনসম” মতবােদ সূেযর্র উপাসনা চলত। এমিনভােব 
ইেন্দা-ইউেরাপীয় এবং েমেসা-আেমিরকান সংসৃ্কিতেত সূযর্ পূজারীেদরেক পাওয়া যােব। 
িখৰ্ষ্টান সম্পৰ্দায় কতৃর্ক পািলত যীশু িখৰ্েষ্টর তথাকিথত জন্মিদন ২৫েশ িডেসমব্রও মূলত 
এেসেছ েরামক েসৗর-পূজারীেদর েপৗত্তিলক ধমর্ েথেক, যীশু িখৰ্েষ্টর পৰ্কৃত জন্মতািরখ 
েথেক নয়। ১৯ শতাŀীর উত্তর-আেমিরকায় িকছু সম্পৰ্দায় গৰ্ীেষ্মর পৰ্াক্কােল পালন 
করত েসৗর-নৃতয্ এবং এই উত্সব উপলেক্ষ েপৗত্তিলক পৰ্কৃিত পূজারীরা তােদর ধমর্ীয়-
িবশব্ােসর পুনেঘর্াষণা িদত। মানুেষর ভিক্ত ও ভালবাসােক পৰ্কৃিতর িবিভন্ন গুরুতব্পূণর্ 



সৃিষ্টর পৰ্িত আবদ্ধ কের তােদরেক িশরক বা অংশীদািরেতব্ িলপ্ত করােনা শয়তােনর 
সুপৰ্াচীন “ক্লািসকাল িটৰ্ক” বলা চেল। শয়তােনর এই কূটচােলর বণর্না আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কুরআেন তুেল ধেরেছন: 

“আিম তােক ও তার জািতেক েদেখিছ, তারা আল্লাহেক েছেড় সূযর্েক িসজদা করেছ 
এবং শয়তান তােদর কাযর্াবলীেক তােদর জনয্ েশাভনীয় কেরেছ...” (সূরা আল নামল, 
২৭:২৪) 

আজেকর বাংলা নববষর্ উদযাপেন গান েগেয় ৈবশাখী সূযর্েক সব্াগত জানােনা, আর 
কুরআেন বিণর্ত পৰ্াচীন জািতর সূযর্েক িসজদা করা, আর উত্তর আেমিরকার 
আিদবাসীেদর েসৗর-নৃতয্ - এগুেলার মেধয্ েচতনাগত েকান পাথর্কয্ েনই, বরং এ সবই 
সৰ্ষ্টার িদক েথেক মানুষেক অমেনােযাগী কের সৃিষ্টর আরাধনার পৰ্িত তার আকষর্ণ 
জািগেয় েতালার শয়তানী উেদয্াগ। 

 
নববেষর্ মুেখাশ নৃতয্, গম্ভীরা গান ও জীবজন্তুর পৰ্িতকৃিত িনেয় িমিছল: গম্ভীরা 

উত্সেবর েয মুেখাশ নৃতয্, তার উত্স হেচ্ছ েকাচ নৃেগাষ্ঠীর পৰ্াচীন কৃতয্ানুষ্ঠান এবং 
পরবতর্ীেত ভারতীয় তািন্তৰ্ক েবৗদ্ধগণ এই নৃতয্ আত্তীকরণ কের িনজসব্ সংস্করণ ৈতরী 
কের। জন্তু-পূজার উত্স পাওয়া যােব পৰ্াচীন গৰ্ীক ও েরামান সভয্তার িকছু ধমর্ীয় 
মতবােদ, েযখােন েদবতােদরেক জন্তুর পৰ্িতকৃিতেত উপস্থাপন করা হেয়েছ। এমিনভােব 
নববেষর্র িকছু অনুষ্ঠােন পৰ্াচীন েপৗত্তিলক ধমর্ীয় মতবােদর েছাঁয়া েলেগেছ, যা যথারীিত 
ইসলামিবেদব্ষীেদর িনকট অতয্ন্ত পছন্দনীয়, এগুেলা তােদর আধয্ািত্মক আেবগ-
অনুভূিতর বিহঃপৰ্কাশ ঘটােনার জনয্ সতয্ ধেমর্র িবকল্প এক িবকৃত পথ মাতৰ্। 
ইসলােমর মূল লক্ষয্ হেচ্ছ সকল পৰ্কার িমথয্া েদবতার অবসান ঘিটেয় একমাতৰ্ পৰ্কৃত 
ইলাহ, মানুেষর সৰ্ষ্টা আল্লাহর ইবাদাতেক পৰ্িতিষ্ঠত করা, েযন মানুেষর সকল ভিক্ত, 
ভালবাসা, ভয় ও আেবেগর েকন্দৰ্স্থেল িতিন আসীন থােকন। অপরিদেক শয়তােনর 
ষড়যন্তৰ্ হেচ্ছ িবিবধ পৰ্িতকৃিতর দব্ারা মানুষেক মূল পালনকতর্ার ইবাদত েথেক িবচুয্ত 
করা। আর তাই েতা ইসলােম পৰ্িতকৃিত িকংবা জীবন্ত বস্তুর ছিব ৈতরী করােক 
কেঠারভােব িনিষদ্ধ েঘাষণা করা হেয়েছ। আŀুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) েথেক বিণর্ত েয 
রাসূলুল্লাহ(সা.) বেলেছন: 

“িকয়ামেতর িদন সবেচেয় কিঠন শািস্ত েভাগ করেব [জীবন্ত বস্তুর] ছিব 
ৈতরীকারীরা।” [বুখারী: ৫৯৫০; মুসিলম: ২১০৯] 

ইবেন আবব্াস (রা.) েথেক বিণর্ত হাদীস েথেক জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বেলেছন: 



“েয েকউই ছিব ৈতরী করল, আল্লাহ তােক [িকয়ামেতর িদন] ততক্ষণ শািস্ত িদেত 
থাকেবন যতক্ষণ না েস এেত পৰ্াণ সঞ্চার কের, আর েস কখেনাই তা করেত সমথর্ 
হেব না।” [বুখারী:২২২৫; মুসিলম: ২১১০] 
 

নারীেক জিড়েয় িবিভন্ন অশ্লীলতা: িশরকপূণর্ আচার-অনুষ্ঠােনর পেরই নববেষর্র 
অনুষ্ঠানািদর মেধয্ সমাজ-িবধব্ংসী েয িবষয়গুেলা পাওয়া যােব, তা হেচ্ছ নারীেক 
জিড়েয় িবিভন্ন ধরেনর অশ্লীলতা। ৈবশাখী েমলা, রমনার বটমূল, চারুকলার িমিছল, এর 
সবতৰ্র্ই েসৗন্দযর্ পৰ্দশর্নকারী নারীেক পুরুেষর সােথ অবাধ েমলােমশায় িলপ্ত েদখা 
যােব। পৃিথবীেত আল্লাহ মানুষেক েয সকল আকষণর্ীয় বস্তু দব্ারা পরীক্ষা কের থােকন, 
তার মেধয্ অনয্তম হেচ্ছ নারী। রাসূলুল্লাহ(সা.) বেলন: 

“আিম পুরুেষর জনয্ নারীর েচেয় বড় েকান িফতনা েরেখ যািচ্ছ না।” [বুখারী: 
৫০৯৬; মুসিলম:২৭৪০] 

সমাজ নারীেক েকান অবস্থায়, িক ভূিমকায়, িক ধরেনর েপাশােক েদখেত চায় - এ 
িবষয়িট েসই সমােজর ধব্ংস িকংবা উন্নিতর সােথ সরাসির সমৃ্পক্ত অতীব গুরুতব্পূণর্ 
এক িবষয়। নারীর িবচরণেক্ষতৰ্, ভূিমকা এবং েপাশাক এবং পুরুেষর সােপেক্ষ তার 
অবস্থান - এ সবিকছুই ইসলােম সরাসির আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর িনেদর্শ দব্ারা 
িনধর্ািরত, এখােন বয্িক্তগত বা সামািজক পৰ্থা, হােলর ফয্াশন িকংবা বয্িক্তগত 
শালীনতােবােধর েকান গুরুতব্ই েনই। েযমন ইসলােম নারীেদর েপাশােকর সুিনিদর্ষ্ট 
রূপেরখা েদয়া আেছ, আর তা হেচ্ছ এই েয একজন নারীর যা সব্তই পৰ্কাশমান তা 
বয্তীত েদেহর অনয্ েকান অঙ্গই বিহরাগত পুরুেষরা েদখেত পারেব না। বিহরাগত 
পুরুষ কারা? সব্ামী, িপতা, শব্শুর, পুতৰ্, সব্ামীেদর পুতৰ্, ভাই, ভৰ্াতুষু্পতৰ্, ভগ্নীপুতৰ্, মুসিলম 
নারী, িনেজেদর মািলকানাধীন দাস, েযৗনকামনাহীন েকান পুরুষ এবং এমন িশশু 
যােদর লজ্জাস্থান সম্পেকর্ সংেবদনশীলতা ৈতরী হয়িন, তারা বােদ সবাই একজন নারীর 
জনয্ বিহরাগত। এখােন বয্িক্তগত শালীনতােবােধর পৰ্শ্ন েনই। েযমন েকান নারী যিদ 
বিহরাগত পুরুেষর সামেন চুল উনু্মক্ত েরেখ দাবী কের েয তার এই েবশ যেথষ্ট শালীন, 
তেব তা সামািজকভােব গৰ্হণেযাগয্ হেলও ইসলােম গৰ্হণেযাগয্ নয়। েকননা শালীনতা-
অশালীনতার সামািজক মাপকািঠ পৰ্িতিনয়ত পিরবিতর্ত হয়, আর তাই সমাজ ধীের 
ধীের নারীর িবিভন্ন অঙ্গ উনু্মক্তকরণেক অনুেমাদন িদেয় কৰ্মানব্েয় এমন পযর্ােয় িনেয় 
আসেত পাের েয, েযখােন বস্তুত েদেহর পৰ্িতিট অঙ্গ নগ্ন থাকেলও সমােজ েসটা 
গৰ্হণেযাগয্ হয় - েযমনটা পিশ্চমা িবেশব্র ফয্াশন িশেল্প েদখা যায়। মািকর্ন-যুক্তরােষ্টৰ্ 
িকংবা ভারতবেষর্ যা শালীন, বাংলােদেশ হয়ত এখনও েসটা অশালীন - তাহেল 
শালীনতার মাপকািঠ িক? েসজনয্ ইসলােম এধরেনর গুরুতব্পূণর্ একিট িবষয়েক 



মানুেষর কামনা-বাসনার ওপর েছেড় েদয়া হয়িন, বরং তা কুরআন ও হাদীেসর িবধান 
দব্ারা িনধর্ারণ করা হেয়েছ। েতমিন নারী ও পুরুেষর অবাধ েমলােমশা ও অবাধ 
কথাবাতর্া ইসলােম সমূ্পণর্ িনিষদ্ধ। েকননা এই অবাধ েমলােমশা ও অবাধ কথাবাতর্াই 
বয্িভচােরর পৰ্থম ধাপ। িযনা-বয্িভচার ইসলামী শরীয়ােতর আেলােক কবীরা গুনাহ, এর 
পিরণিতেত হাদীেস আিখরােতর কিঠন শািস্তর বণর্না এেসেছ। এর পৰ্সাের সমাজ 
জীবেনর কাঠােমা েভেঙ্গ পেড়, ছিড়েয় পেড় অশািন্ত ও সন্তৰ্াস এবং কিঠন েরাগবয্ািধ। 
আল্লাহর রাসূেলর হাদীস অনুযায়ী েকান সমােজ যখন বয্িভচার পৰ্সার লাভ কের তখন 
েস সমাজ আল্লাহর শািস্তর েযাগয্ হেয় ওেঠ। আর নারী ও পুরুেষর মােঝ ভালবাসা 
উেদৰ্ককারী অপরাপর েযসকল মাধয্ম, তা িযনা-বয্িভচােরর রাস্তােকই পৰ্শস্ত কের। এ 
সকল িকছু েরাধ করার জনয্ ইসলােম নারীেদরেক পদর্া করার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ, 
নারী ও পুরুেষর িবচরণ েক্ষতৰ্ পৃথক করা এবং দৃিষ্ট অবনত রাখার িবধান রাখা 
হেয়েছ। েয সমাজ নারীেক অশালীনতায় নািমেয় আেন, েসই সমাজ অশািন্ত ও সকল 
পাপকােজর েকন্দৰ্স্থেল পিরণত হয়, েকননা নারীর পৰ্িত আকষর্ণ পুরুেষর চিরেতৰ্ 
িবদয্মান অনয্তম অদময্ এক সব্ভাব, যােক িনয়ন্তৰ্েণ রাখাই সামািজক সমৃিদ্ধর মূলতত্তব্। 
আর এজনয্ই ইসলােম সুিনিদর্ষ্ট ৈববািহক সম্পেকর্র বাইের েয েকান পৰ্কার েসৗন্দযর্ বা 
ভালবাসার পৰ্দশর্নী ও চচর্া সমূ্পণর্ িনিষদ্ধ। এ বয্াপাের ৈশিথলয্ পৰ্দশর্েনর ফলাফল 
েদখেত চাইেল পিশ্চমা িবেশব্র িদেক তাকােনাই যেথষ্ট, েগাটা িবেশব্ শািন্ত, গণতন্তৰ্ ও 
নয্ায়িবচার পৰ্িতষ্ঠার ঝান্ডাবাহী েখাদ মািকর্ন যুক্তরােষ্টৰ্ পৰ্িত ছয় িমিনেট একজন নারী 
ধিষর্ত হয়। মািকর্ন যুক্তরােষ্টৰ্র মত তথাকিথত সভয্ েদেশ মানুেষর িভতরকার এই 
পশুেক েক েবর কের আনল? অতয্ন্ত িনম্নবুিদ্ধসম্পন্ন েলােকও সহেজই বুঝেত পাের েয 
সৰ্ষ্টার েবঁেধ েদয়া শালীনতার সীমা যখনই িশিথল করা শুরু হয়, তখনই মানুেষর 
িভতরকার পশুিট পিরপুষ্ট হেত শুরু কের। পিশ্চমা িবেশব্র অশালীনতার িচতৰ্ও িকন্তু 
একিদেন রিচত হয়িন। েসখানকার সমােজ নারীরা একিদেনই নগ্ন হেয় রাস্তায় নােমিন, 
বরং ধােপ ধােপ তােদর েপাশােক সংিক্ষপ্ততা ও েযৗনতা এেসেছ, আজেক েযমিনভােব 
েদেহর অংশিবেশষ পৰ্দশর্নকারী ও সাজসজ্জা গৰ্হণকারী বাঙািল নারী িনেজেক শালীন 
বেল দাবী কের, িঠক একইভােবই িবিভন্ন পিশ্চমা েদেশ েদহ উনু্মক্তকরণ শুরু হেয়িছল 
তথাকিথত “িনেদর্াষ” পেথ। 

নারীর েপাশাক-পিরচ্ছদ ও চাল-চলন িনেয় ইসলােমর িবধান আেলাচনা করা এই 
িনবেন্ধর আওতা বিহভূর্ত, তেব এ সম্পেকর্ েমাটামুিট একটা িচতৰ্ ইিতমেধয্ই তুেল ধরা 
হেয়েছ। এই িবিধ-িনেষেধর আেলােক িচন্তা করেল েদখা যায় েয, নববেষর্র িবিভন্ন 
অনুষ্ঠােন নারীর েয অবাধ উপিস্থিত, েসৗন্দযর্ পৰ্দশর্ন এবং পুরুেষর সােথ েমলােমশা - 
তা পিরপূণর্ভােব ইসলামিবেরাধী, তা কিতপয় মানুেষর কােছ যতই েলাভনীয় বা 



আকষর্ণীয়ই েহাক না েকন। এই অনুষ্ঠানগুেলা বাংলােদেশর মুসিলম সমােজর ধব্ংেসর 
পূবর্াভাস িদেচ্ছ। ৫ বছেরর বািলকা ধষর্ণ, জাহাঙ্গীরনগর িবশব্িবদয্ালেয়র মত িবদয্াপীেঠ 
ধষর্েণর েসঞু্চির উদযাপন, িপতার সমু্মেখ কনয্া এবং সব্ামীর সমু্মেখ স্তৰ্ীর শ্লীলতাহািন - 
বাংলােদেশর সমােজ এধরেনর িবকৃত ঘটনা সংঘটেনর পৰ্কৃত কারণ ও উত্স িক? 
পৰ্কৃতপেক্ষ এর জনয্ েসইসব মা-েবােনরা দায়ী যারা পৰ্থমবােরর মত িনেজেদর 
অবগুন্ঠনেক উনু্মক্ত কেরও িনেজেদরেক শালীন ভাবেত িশেখেছন এবং সমােজর েসই 
সমস্ত েলােকরা দায়ী, যারা এেক পৰ্গিতর পৰ্তীক িহেসেব বাহবা িদেয় সমথর্ন 
যুিগেয়েছ। 

বয্িভচােরর পৰ্িত আহবান জানােনা শয়তােনর ক্লািসকাল িটৰ্কগুেলার অপর একিট, 
েযটােক কুরআেন “ফািহশাহ” শেŀর আওতায় আেলাচনা করা হেয়েছ, শয়তােনর এই 
ষড়যন্তৰ্ সম্পেকর্ আল্লাহ তা‘আলা বেলন: 

“েহ মানুষ! পৃিথবীেত যা িকছু হালাল ও পিবতৰ্ বস্তু আেছ তা েথেক েতামরা আহার 
কর আর শয়তােনর পদাঙ্ক অনুসরণ কেরা না। েস েতা েতামােদর পৰ্কাশয্ শতৰ্ু । েস 
েতা েতামােদর িনেদর্শ েদয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ [বয্িভচার, মদয্পান, হতয্া ইতয্ািদ] 
করেত এবং আল্লাহ সমব্েন্ধ এমন সব িবষয় বলেত যা েতামরা জান না।” (সূরা 
বাকব্ারাহ্, ২:১৬৮-১৬৯) 

এছাড়া যা িকছুই মানুষেক বয্িভচােরর িদেক পৰ্লুł ও উেদয্াগী করেত পাের, তার 
সবগুেলােকই িনিষদ্ধ করা হেয়েছ কুরআেনর িনম্নিলিখত আয়ােতর দব্ারা: 

“েতামরা বয্িভচােরর কােছও েযও না। অবশয্ই এটা অশ্লীল কাজ ও িনকৃষ্ট পন্থা।” 
(সূরা আল ইসরা, ১৭:৩২) 

বয্িভচারেক উত্সািহত কের এমন িবষয়, পিরেবশ, কথা ও কাজ এই আয়াত দব্ারা 
িনিষদ্ধ হেয় িগেয়েছ। 

িবিভন্ন সােজ সিজ্জত পদর্ািবহীন নারীেক আকষর্ণীয়, পৰ্গিতশীল, আধুিনক ও 
অিভজাত বেল মেন হেত পাের, েকননা, শয়তান পাপকাজেক মানুেষর দৃিষ্টেত 
েশাভনীয় কের েতােল। েযসব মুসিলম বয্িক্তর কােছ নারীর এই অবাধ েসৗন্দযর্ 
পৰ্দশর্নেক সুখকর বেল মেন হয়, তােদর উেদ্দেশয্ আমােদর বক্তবয্: 

ক. েছাট িশশুরা অেনক সময় আগুন স্পশর্ করেত চায়, কারণ আগুেনর রং তােদর 
কােছ আকষর্ণীয়। িকন্তু আগুেনর মূল পৰ্কৃিত জানার পর েকউই আগুন ধরেত চাইেব 
না। েতমিন বয্িভচারেক আকষর্ণীয় মেন হেলও পৃিথবীেত এর ধব্ংসাত্মক পিরণিত এবং 
আিখরােত এর জনয্ েয কিঠন শািস্ত েপেত হেব, েসটা স্মরণ করেল িবষয়িটেক 
আকষর্ণীয় মেন হেব না। 



খ. পৰ্েতয্েক িনেজেক পৰ্শ্ন কের েদিখ, একজন নারী যখন িনেজর েদহেক উনু্মক্ত 
কের সিজ্জত হেয় বহু পুরুেষর সামেন উপিস্থত হেয় তােদর মেন েযৗন-লালসার উেদৰ্ক 
কের, তখন েসই দৃশয্ েদেখ এবং েসই নারীেক েদেখ বহু-পুরুেষর মেন েয কামভােবর 
উেদৰ্ক হয়, েসকথা িচন্তা কের এই নারীর বাবার কােছ তার কনয্ার নগ্নতার দৃশয্িট িক 
খুব উপেভাগয্ হেব? এই নারীর সন্তােনর কােছ তার মােয়র জনসমু্মেখ উনু্মক্ততা িক 
উপেভাগয্? এই নারীর ভাইেয়র কােছ তার েবােনর এই অবস্থা িক আনন্দদায়ক? এই 
নারীর সব্ামীর িনকট তার স্তৰ্ীর এই অবস্থা িক সুখকর? িনশ্চয়ই নয়। তাহেল িকভােব 
একজন বয্িক্ত পরনারীর েসৗন্দযর্ পৰ্দশর্নেক পছন্দ করেত পাের? এই পরনারী েতা 
কারও কনয্া িকংবা কারও মা, িকংবা কারও েবান অথবা কারও স্তৰ্ী? এই েলাকগুেলার 
িক িপতৃসুলভ অনুভূিত েনই, তারা িক সন্তানসুলভ আেবগশূনয্, তােদর েবােনর পৰ্িত 
ভৰ্াতৃসুলভ েস্নহশূনয্ িকংবা স্তৰ্ীর পৰ্িত সব্ামীসুলভ অনুভূিতহীন? িনশ্চয়ই নয়। বরং 
আপিন-আিম একজন িপতা, সন্তান, ভাই িকংবা সব্ামী িহেসেব েয অনুভূিতর অিধকারী, 
রাস্তার উনু্মক্ত নারীিটর পিরবারও েসই একই অনুভূিতর অিধকারী। তাহেল আমরা 
আমােদর কনয্া, মাতা, ভগ্নী িকংবা স্তৰ্ীেদর জনয্ যা চাই না, তা িকভােব অেনয্র কনয্া, 
মাতা, ভগ্নী িকংবা স্তৰ্ীেদর জনয্ কামনা করেত পাির? তেব েকান বয্িক্ত যিদ দাবী কের 
েয েস িনেজর কনয্া, মাতা, ভগ্নী বা স্তৰ্ীেকও পরপুরুেষর যেথচ্ছ লালসার বস্তু হেত 
েদেখ িবচিলত হয় না, তেব েস েতা পশুতুলয্, নরাধম। বরং অিধকাংেশরই এধরেনর 
সংেবদনশীলতা রেয়েছ। তাই আমােদর উিচত্ অন্তর েথেক এই বয্িভচােরর চচর্ােক ঘৃণা 
করা। এই বয্িভচার িবিভন্ন অেঙ্গর দব্ারা হেত পাের, েযমনিট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বণর্না কেরেছন: 

“...েচােখর িযনা হেচ্ছ তাকােনা, িজহব্ার িযনা হেচ্ছ কথা বলা, অন্তর তা কামনা 
কের এবং পিরেশেষ েযৗনাঙ্গ এেক বাস্তবায়ন কের অথবা পৰ্তয্াখয্ান কের।” 
[বুখারী:৬২৪৩; মুসিলম: ২৬৫৭] 

দৃিষ্ট, স্পশর্, েশানা ও কথার দব্ারা সংঘিটত িযনাই মূল বয্িভচার সংঘিটত হওয়ােক 
বাস্তব রূপ দান কের, তাই জাহান্নাম েথেক বাঁচার জনয্ পৰ্িতিট মুসিলেমর কতর্বয্ েস 
সকল স্থান েথেক শতহস্ত দূের থাকা, েয সকল স্থােন দৃিষ্ট, স্পশর্, েশানা ও কথার 
বয্িভচােরর সুেযাগেক উনু্মক্ত করা হয়। 
 

সঙ্গীত ও বাদয্: নববেষর্র িবিভন্ন অনুষ্ঠােনর সােথ জিড়ত থােক সংগীত ও বাদয্। 
ইসলােম নারীকেন্ঠ সংগীত িনঃসেন্দেহ িনিষদ্ধ - একথা পূেবর্র আেলাচনা েথেকই স্পষ্ট। 
সাধারণভােব েযেকান বাদয্যন্তৰ্েকও ইসলােম িনিষদ্ধ করা হেয়েছ, িবেশষ বয্িতকৰ্ম 
ছাড়া, েযমন িবেশষ িকছু উপলেক্ষ দফ নামক বাদয্যন্তৰ্ বাজােনার অনুমিত হাদীেস 



এেসেছ। তাই েয সকল স্থােন এসব হারাম সংগীত উপস্থািপত হয়, েযমন রমনার 
বটমূল, ৈবশাখী েমলা এবং নববেষর্র অনয্ানয্ অনুষ্ঠানািদ, েস সকল স্থােন যাওয়া, 
এগুেলােত অংশ েনয়া, এগুেলােত েকান ধরেনর সহায়তা করা িকংবা তা েদখা বা 
েশানা সকল মুসিলেমর জনয্ হারাম। িকন্তু েকান মুসিলম যিদ এেত উপিস্থত থাকার 
ফেল েসখােন সংঘিটত এইসকল পাপাচারেক বন্ধ করেত সমথর্ হয়, তেব তার জনয্ 
েসটা অনুেমাদনেযাগয্। তাছাড়া অনথর্ক কথা ও গল্প-কািহনী যা মানুষেক জীবেনর মূল 
লক্ষয্ েথেক দূের সিরেয় রােখ, তা িনঃসেন্দেহ মুসিলেমর জনয্ বজর্নীয়। অনথর্ক কথা, 
বােনায়াট গল্প-কািহনী এবং গান-বাজনা মানুষেক জীবেনর মূল লক্ষয্ েথেক দূের সিরেয় 
রাখার জনয্ শয়তােনর পুেরােনা কূটচােলর একিট, আল্লাহ এ কথা কুরআেন স্পষ্ট কের 
িদেয়েছন: 

“এবং তােদর মেধয্ যােদরেক পার পযর্ায়কৰ্েম েবাকা বানাও েতামার গলার সব্েরর 
সাহােযয্, ... ” (সূরা আল ইসরা, ১৭:৬৪) 

েয েকান আওয়াজ, যা আল্লাহর অবাধয্তার িদেক আহবান জানায়, তার সবই এই 
আয়ােত বিণর্ত আওয়ােজর অন্তভুর্ক্ত। (তফসীর ইবন কাসীর) 

আল্লাহ আরও বেলন: 
“এবং মানুেষর মােঝ এমন িকছু েলাক আেছ যারা আল্লাহর পথ েথেক [মানুষেক] 

িবচুয্ত করার জনয্ েকান জ্ঞান ছাড়াই অনথর্ক কথােক কৰ্য় কের, এবং এেক ঠাট্টা 
িহেসেব গৰ্হণ কের, এেদর জনয্ রেয়েছ লাঞ্ছনাদায়ক শািস্ত।” (সূরা লুকমান, ৩১:৬) 

রাসূলুল্লাহ(সা.) বেলেছন: 
“আমার উম্মােতর মেধয্ িকছু েলাক হেব যারা বয্িভচার, েরশমী বস্তৰ্, মদ এবং 

বাদয্যন্তৰ্েক হালাল বেল জ্ঞান করেব।” [বুখারী:৫৫৯০] 
এছাড়াও এ ধরেনর অনথর্ক ও পাপপূণর্ অনুষ্ঠান সম্পেকর্ বহু সতকর্বাণী এেসেছ 

কুরআেনর অনয্ানয্ আয়ােত এবং আল্লাহর রাসূেলর হাদীেস। উপরন্তু নববষর্ উপলেক্ষ 
েয গানগুেলা গাওয়া হয়, েসগুেলার েকান েকানিটর কথাও িশরকপূণর্, েযমনিট আেগই 
বণর্না করা হেয়েছ। 

েযসকল মুসিলেমর মেধয্ ঈমান এখনও অবিশষ্ট রেয়েছ, তােদর উিচত্ এসবিকছুেক 
সবর্াত্মকভােব পিরতয্াগ করা। 
 
আমােদর করণীয় 

সুতরাং ইসলােমর দৃিষ্টেকাণ েথেক বাংলা নববষর্ সংকৰ্ান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সমূ্পণর্ 
িনিষদ্ধ এজনয্ েয এেত িনেম্নািলিখত চারিট েশৰ্ণীর ইসলাম িবেরাধী িবষয় রেয়েছ: 

১. িশরকপূণর্ অনুষ্ঠানািদ, িচন্তাধারা ও সংগীত 



২. নগ্নতা, অশ্লীলতা, বয্িভচারপূণর্ অনুষ্ঠান 
৩. গান ও বাদয্পূণর্ অনুষ্ঠান 
৪. সময় অপচয়কারী অনথর্ক ও বােজ কথা এবং কাজ 
এ অবস্থায় পৰ্িতিট মুসিলেমর দািয়তব্ হেচ্ছ িনেজ এগুেলা েথেক সমূ্পণর্রূেপ দূের 

থাকা এবং বাঙািল মুসিলম সমাজ েথেক এই পৰ্থা উেচ্ছেদর সবর্াত্মক েচষ্টা চালােনা 
িনজ িনজ সাধয্ ও অবস্থান অনুযায়ী। এ পৰ্সেঙ্গ আমােদর করণীয় সম্পেকর্ িকছু 
িদকিনেদর্শনা েদয়া েযেত পাের: 

- এ িবষেয় েদেশর শাসকেগাষ্ঠীর দািয়তব্ হেব আইন পৰ্েয়ােগর দব্ারা নববেষর্র 
যাবতীয় অনুষ্ঠান িনিষদ্ধ েঘাষণা করা। 

- েযসব বয্িক্ত িনজ িনজ েক্ষেতৰ্ িকছুটা ক্ষমতার অিধকারী, তােদর কতর্বয্ হেব 
অধীনস্থেদরেক এ কাজ েথেক িবরত রাখা। েযমন িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর পৰ্ধান এই িনেদর্শ 
জাির করেত পােরন েয, তার পৰ্িতষ্ঠােন নববষর্েক উপলক্ষ কের েকান ধরেনর অনুষ্ঠান 
পািলত হেব না, নববষর্ উপলেক্ষ েকউ িবেশষ েপাশাক পিরধান করেত পারেব না 
িকংবা শুেভচ্ছা িবিনময় করেত পারেব না। 

- মসিজেদর ইমামগণ এ িবষেয় মুসল্লীেদরেক সেচতন করেবন ও িবরত থাকার 
উপেদশ েদেবন। 

- পিরবােরর পৰ্ধান এ িবষয়িট িনিশ্চত করেবন েয তার পুতৰ্, কনয্া, স্তৰ্ী িকংবা 
অধীনস্থ অনয্ েকউ েযন নববেষর্র েকান অনুষ্ঠােন েযাগ না েদয়। 

- এছাড়া বয্িক্তগতভােব পৰ্েতয্েক তার বনু্ধবান্ধব, আত্মীয়সব্জন, সহপাঠী, সহকমর্ী ও 
পিরবােরর মানুষেক উপেদশ েদেবন এবং নববষর্ পালেনর সােথ েকানভােব সমৃ্পক্ত 
হওয়া েথেক িবরত রাখার েচষ্টা করেবন। 

আল্লাহ আমােদর সবাইেক তাঁর আনুগেতয্র ওপর পৰ্িতিষ্ঠত থাকার তাওফীক দান 
করুন, এবং কলয্াণ ও শািন্ত বিষর্ত েহাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
এর ওপর, তাঁর পিরবার ও সাহাবীগেণর ওপর। 

“আর েতামরা েতামােদর রেবর ক্ষমা ও েসই জান্নােতর িদেক দৰ্ুত ধািবত হও, যার 
পিরিধ আসমান ও যমীনবয্াপী, যা পৰ্স্তুত করা হেয়েছ আল্লাহভীরুেদর জনয্।” (সূরা 
আেল-ইমরান, ৩:১৩৩) 

 
-সমাপ্ত- 


